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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
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আর মুহূর্তের মধ্যে একটি ক্ষীণ হৃদয়ের মূল বিদীর্ণ হুইয়া গেল, বিদ্যুবেগে যে ধূলিকে । আলিঙ্গন করিয়া পড়িল। তাছার পরে যখন উঠিল তখন ধূলিধূসরিত, মান—সে ধূলি । আর মূছিল না, সে মলিনতার চিহ্ন আর উঠিল না। আমি কী করিয়াছিলাম বিধাতা যে, পাপে এক মুহূর্তের মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত শুভ্রকে কালি করিলে ? দিনকে রাত্রি করিলে? আমার হৃদয়ের পুষ্পবনে মালতী ও জুই ফুলের মুখগুলিও যেন লজ্জায় কালে হুইয়া গেল।” § *
বলিতে বলিতে উদয়াদিত্যের গৌরবর্ণ মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, আয়ত নে এ অধিকতর বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, মাথা হইতে পা পর্যন্ত একটি বিদ্যুৎশিখা কাপিয়া উঠিল । সুরমা হর্ষে, গর্বে, কষ্টে কহিল, “আমার মাথা খাও, ও-কথা থাক।”
উদয়াদিত্য। ধীরে ধীরে যখন রক্ত শীতল হইয়া গেল, সকলই তখন যথাযথ পরিমাণে দেখিতে পাইলাম। যখন জগৎকে উষ্ণ, ঘূর্ণিতমস্তিষ্ক, রক্তনয়ন মাতালের কুঙ্কটিকাময় ঘূর্ণমান স্বপ্নদৃশু বলিয়া মনে ন হইয় প্রকৃত কার্ধক্ষেত্র বলিয়া মনে হইল, তখন মনের কী অবস্থা ! কোথা হইতে কোথায় পতন ! শত সহস্ৰ লক্ষ ক্রোশ পাতালের গহবরে, অন্ধ অন্ধতর অন্ধতম রজনীর মধ্যে একেবারে পলক না ফেলিতে পড়িয়া গেলাম। দাদামহাশয় স্নেহভরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন ; তাহার কাছে মুখ দেখাইলাম কী বলিয়া ? কিন্তু সেই অবধি আমাকে রায়গড় ছাড়িতে হইল। দাদামহাশয় আমাকে না দেখিলে থাকিতে পারেন না ; আমাকে ভাকিয়া পাঠাইতেন । আমার এমনি ভয় করিত যে, আমি কোনোমতেই যাইতে পারিতাম না । তিনি স্বয়ং আমাকে ও ভগিনী বিভাকে দেখিতে আসিতেন। অভিমান নাই, কিছুই নাই । জিজ্ঞাসাও করিতেন না, কেন যাই নাই। আমাদের দেখিতেন, আমোদ-উল্লাস করিতেন ও চলিয়া যাইতেন।”
উদয়াদিত্য ঈষৎ হাস্ত করিয়া অতিশয় মৃদু কোমল প্রেমে র্তাহার বড়ো বড়ো চোখ দুটি প্লাবিত করিয়া সুরমার মুখের দিকে চাছিলেন। সুরমা বুঝিল, এইবার কী কথা আসিতেছে। মুখ নত হইয়া আসিল ; ঈষৎ চঞ্চল হইয়া পড়িল। যুবরাজ দুই হস্তে তাহার দুই কপোল ধরিয়া নত মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন। অধিকতর নিকটে গিয়া বসিলেন ; মুখখানি নিজের স্বন্ধে ধীরে ধীরে রাখিলেন। কটিদেশ বামহস্তে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন ও গভীর প্রশান্ত প্রেমে তাহার কপোল চুম্বন করিয়া বলিলেন,
“তার পর কী হইল, মুরমা বলে দেৰি ? এই বুদ্ধিতে দীপ্যমান, স্নেহপ্রেমে কোমল, হাস্তে উজ্জল ও প্রশাস্ত ভাবে বিমল মুখখানি কোথা হইতে উদয় হুইল ? আমার সে গভীর অন্ধকার ভাণ্ডিবে আশা ছিল কি ? তুমি আমার উবা, আমার আলো,
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